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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8ved মানিক রচনাসমগ্ৰ
জহর মাথা নাড়ে--আজ বললে বুঝবে অন্য রকম। নিরুপায় হয়ে হয়তো সয়ে যাবে, সাহায্যও করবে।--কিন্তু একবিন্দু শ্ৰদ্ধা কি আর থাকবে আমার ওপর ? ভদ্রঘরের মেযে, একটা রুচিবোধ আছে—আমার প্রকৃতি কী রকম জঘন্য, কী রকম পশুর মতো। ওকে চাই।--জেনে আর কি আমায় মানুষ ভাবতে পারবে ?
মানব ধীরে ধীরে বলে, বুঝলাম ব্যাপার। আমি যদি বলি এর মধ্যে অনেকটাই আপনার কল্পনা, আপনার কিছুটা দোষ থাকলেও আসল দোষটা আপনার স্ত্রীর-আপনি নিশ্চয় চটে যাবেন ! না, দোষ বলব না-আপনারও দোষ নেই, চন্দ্রারও দোষ নেই। আপনাবা শুধু ভুল করেছেন । সামলে নেবার জন্য যে চেষ্টা আপনারা করেছেন তার প্রশংসা করতে হয়, ভুল উপায়ে করলেও সিরিয়াসলি চেষ্টা করাটাই মস্ত বড়ো গুণের কথা। খেয়োখেওযি না করে আপনারা দুজনেই সমাধান খুঁজছেন।
জহর বলে, বিয়ে করলে, আমার মতো ধাত হলে, টের পেতেন। প্ৰাণপণে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করে এসেছি, তবু যেটুকু টের পেয়েছে তাতেই চন্দ্ৰা ভড়কে গিয়েছিল। সাধে কি তাড়াতাড়ি ওকে বাপের বাড়ি সরিয়ে দিয়েছি ?
বেশি ড্রিঙ্ক করছেন শুনলাম ?
একটু সামলে নিচ্ছিা! মানব মনে মনে বলে ড্রিঙ্ক করার জন্যই যে ড্রিঙ্ক করে সে নিজেকে সামলাতে পারে না, এ অবস্থায় নিজেকে সামলাবার জন্য ড্রিঙ্ক করে তুমি নিজেকে সামলাবে !
মানব জানে, লেখকের বিশেষ অবস্থার দু-একচুমুক ড্রিঙ্ক দরকাব হয়, ওষুধেব মতো দরকার হয়--সকলের অবশ্য নয়।
এ এমন ধরনের কাজ যে তার সঙ্গে মানুষটার ধরনের একটা যোগাযোগ ঘটলে মাঝে মাঝে স্নায়ুমণ্ডলীর অবস্থা, ব্রেনের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ডাক্তাবি শাস্ত্রের হিসাবনিকাশের বাইরের একটা অদ্ভুত কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র সহজ উপায় হল দু-একচুমুক খাওয়া।
এ অবস্থােটা আসে অনিয়মিতভাবে, ওষুধের মতো খেলে অভ্যাস জন্মে যাবার কারণ থাকে না। লেখার জন্য নেশা দরকার হয়- এটা স্রেফ বাজে কথা। নেশা কোনো কাজেই লাগে না। লেখার। কোনো লেখক যদি নিয়মিত নেশা করে--- অন্য পাঁচজনের মতো নেশার জন্যই করে।
সারা সপ্তাহ দেহ ক্ষয় করে খেটে হগুপ্ত পাবাব দিন, কলকারখানার কোনো কোনো নিরক্ষর মজুর। যে কারণে দু-একজন সাঙাতের সঙ্গে এক-দেড়টাকার বেশি খেয়ে পরদিন বুকভরা আপশোশ নিয়ে ঘুম থেকে জাগে !
\,
সামান্য সাধারণ তুচ্ছ ছোটো ছোটাে বিষয়ে ভুল ধারণাই পিছানো দেশের মানুষের ক্ষতি করে বেশি। সূৰ্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে জেনেও মানুষ পরম সুখে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে, কিন্তু শিশুকে টিকা দিতে নেই। এ কথা জানার ফলে অনেক ভবিষ্যৎ জীবন আরম্ভ হতে না হতে শেষ হয়ে যায়। বড়ো বড়ো নামকরা রোগে মানুষ যত না ভোগে আর মারা যায়, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধে ভুল ধারণার ফলে তার চেয়ে অনেক বেশি লোক, অনেক কাল ধরে অনেক বেশি কষ্ট পায় আর অকারণে অকালমৃত্যুকে বরণ করে নেয়।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৩:৩০টার সময়, ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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